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যত রাজোর প্রশন নিয়ে আলওশকা যায় আন্তনের কাছে। 

“আচ্ছা, কত মাইল উ্চুতে আকাশ?" 

'কী বোঁশ গভীর, সমদদ্র নাক মহাসাগর ?" 

'প্থবী যাঁদ হয় গোল, তাহলে এঁদক থেকে গর্ত করে ওঁদক "দিয়ে 
বোরিয়ে আসা যাবে?" 


আজ কিন্তু সে আন্তনের পেছ? পেছন লাঁফয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে: 
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“কার জোর বেশি, হাতির নাক তিমির? 
মোটের ওপর, কে সবচেয়ে বলবান?" 
আন্তনের তাড়া ছিল, বয়সে সে অনেক 
বড়ো, নানা কাজ। আলওশকা কিন্তু ছাড়ে না। 
'বলো না, কার গায়ে বোশ জোর? 
'ওই দিকে চেয়ে দ্যাখ বললে আন্তন, 
ক্রেন দেখতে পাচ্ছিস তোঃ কতটা ওজন 
তুলছে? পুরো একটা ওয়াগন! তোর তাম, হাতি দদটোকেই টুক্‌ 
করে তুলে নেবে।' 
এটা সাত্যই আলিওশকা ভাবে ন। জিজ্ঞেস করলে : 
'আচ্ছা, ক্রেনের চেয়েও কার বেশি জোর?" 


'রেল গাঁড় দেখাছস তো: লাল তারা মার্কা নীল ইলেকাট্রিক হঞ্জন। 
এটা টানে পুরো পণ্টাশটা ওয়াগন। সব মালে ভরা । তাহলে ক্রেনের চেয়েও 
ইঞ্জিনটাই জোরালো, তাই না? 

ট্রেনটার দিকে তাকাল আলওশকা। হাঁ, কথাটা সাত্য। 

শকন্তু ইঞ্জনের চেয়ে জোরালো ?' জিজ্ঞেস করলে সে। 

ওই তাকিয়ে দ্যাখ” রেলিঙের ওপর আঁলওশকাকে তুলে ধরল আন্তন, 
'দেখাঁছস, জাহাজে মাল বোঝাই হচ্ছে। গড়ি, তক্তা, পিপে, সিন্দুক সব 
বয়ে নিয়ে যাবে সমর পোরয়ে। পেট-টা এত বড়ো যে ওই রকম পণচশটা 
ট্রেন এ+টে যাবে। হয়ত বা 'তাঁরশটা। সব বয়ে নিয়ে যাবে সমদূদ্র পোরয়ে।" 


অনেকক্ষণ টুপ করে রইল আলিওশকা। 
এমন কি লাফালেও না। 

একস্তু সবচেয়ে কার বৌশ? সব্বার 
চেয়ে?? 

“আর পারি না আলওশকা। নিজেই 
ভেবে দ্যাখ।' 

অনেকক্ষণ ভাবলে আলিওশকা, কিন্তু 
কিছুই ভেবে পেল না। 
“কে বলো না!' শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলে সে। 
'ক্রেনের প্রকাণ্ড হাতখানাকে কে ঘোরায় ? কে তাকে দিয়ে কাজ করায়? 
ঠক কথা, ক্রেন-ড্রাইভার ! 
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টানে 


্€ ৯. “কে হীঞ্জন ছ্7াটয়ে ওয়াগনগদলোকে 
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আর ক্রেন আর হীঁঞ্জন আর জাহাজগনুলো গড়ল কে?' 
লোকে ।” 


“মানষের।? 
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